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আসসালামু আলাইকুম। 
একুশে পদক ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ’৫২-র মহান ভাষা-আন্দোলনের সকল বীর শহিদকে। স্মরণ করছি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের শহিদদেরসহ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের সকল শহিদকে।
গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জেল-জুলুমের বিনিময়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার-নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লাখ মা-বোনকে। ভাষা সৈনিক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম।
ভাষা শহিদদের স্মরণে চালু এ বছরের একুশে পদক যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
সুধিবৃন্দ,
ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই একটি জাতির বৈশিষ্ট, স্বকীয়তা, মর্যাদা প্রকাশ পায়। সেই ভাষা-সংস্কৃতির উপর যখন আঘাত আসে, তখন কেউই তা মেনে নিতে পারেন না।
পাকিস্তানি শাসকেরা দেশ বিভাগের পর পরেই সেই ভুলটি করে বসে। তারা আমাদের ভাষার উপর আঘাত হানে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা- বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। 
সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, সে সময়ে পূর্ববঙ্গের কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিক-সাহিত্যিক পাকিস্তানিদের এই হীন চক্রান্তে সমর্থন যোগায়। 
ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েই পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে ঘোষণা দেন: উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। 
অথচ এই নাজিমউদ্দিনই পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের মুখে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা করবেন।
পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যখন কিছু মুসলিম লীগ নেতা তৎপর হয়ে উঠেন, তখন সর্বপ্রথম এর বিরোধিতা করেন শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং তমদ্দুন মজলিস ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের শুরু থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 
সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ‘বাংলা ভাষা দাবি’ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। ছাত্রলীগ ঐদিন ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস এবং অন্যান্য জায়গায় ব্যাপক পিকেটিং করে। পুলিশ ছাত্রদের লাঠিচার্জ করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে আটক করে। ১৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। 
ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশ্বের খুব কম জাতিই জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। বাঙালি যদি সে সময় বিজয়ী না হত, তাহলে কী অবস্থা হত বাংলা ভাষার? আমাদের কিছু কিছু পন্ডিত তো আরবি হরফে বাংলা লেখার পক্ষে উকালতি করেছিলেন। 
বাংলা এবং বাঙালিত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধু গর্ববোধ করতেন। বাঙালিত্ব নিয়ে কাউকে হীনমন্যতায় ভুগতে দেখলে তিনি দুঃখ পেতেন। 
বঙ্গবন্ধুর ‘কারাগারের রোজনামচা’ বইটিতে আমরা এ ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ পাই। বঙ্গবন্ধু তখন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে ‘সলিটারি কনফাইনমেন্টে’ বা ‘একাকি বন্দি’। এ সময় তাঁকে একজন বাঙালি চিকিৎসক দেখতে আসতেন। তিনি বাঙালি হয়েও প্রশ্নের উত্তর দিতেন ইংরেজি বা উর্দুতে। তাঁর সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখছেন:  
‘‘একজন বাঙালি ডাক্তার দেখতে আসতেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা। নাম মেজর সফিক (ডা.)। তিনি কখনও একাকী আমাদের কামরায় আসতেন না। সাথে ডিউটি অফিসারকে নিয়ে আসতেন। কখনও বাংলায় কথা বলতেন না। ইংরেজি বা উর্দু। আমি তার চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তিনি পূর্ব বাংলার লোক। বাংলায় আমি কথা বললে ইংরেজি বা উর্দুতে জবাব দিতেন। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, বোধ হয় বাংলা ভুলে গেছেন তাই উর্দু বলেন। তিনি বেহায়ার মত হাসতে লাগলেন। (কারাগারের রোজনামচা: পৃষ্ঠা ২৬৭)
সুধিবৃন্দ,
১৯৯৬ সালে একুশ বছর পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে জোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। 
প্রায় কুড়ি বছর আগে প্রয়াত রফিকুল ইসলাম, আবদুস সালামসহ কয়েকজন প্রবাসী বাঙালির উদ্যোগে এবং ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদের আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। আমাদের একুশ এভাবে পরিণত হয় পৃথিবীজোড়া মানুষের মাতৃভাষা দিবসে। 
একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করেই আমরা থেমে থাকিনি। আমরা ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট। এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটে পৃথিবীর সকল ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা, সংরক্ষণ ও চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
সুধী, 
দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার সুরক্ষার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা চাকমা-মারমাসহ বিভিন্ন নৃ- গোষ্ঠির মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বিতরণ করেছি। 
আপনারা জানেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করে বিশ্বের দরবারে এ ভাষার গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমি নিজেও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে নিয়মিত বাংলায় ভাষণ দিয়ে আসছি। বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ঘোষণার জন্যও আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
গণমাধ্যমে শুদ্ধ ভাষার ব্যবহারে অমনোযোগীতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিছু কিছু এফএম বেসরকারি বেতারে যেমন উচ্চারণ বিকৃত করা হচ্ছে, তেমনি টেলিভিশনের স্ক্রলে বানানের বিভ্রাট খুবই দৃষ্টিকটু। পত্র-পত্রিকারও একই অবস্থা। গণমাধ্যম থেকে আমাদের নতুন প্রজন্ম অনেক কিছু গ্রহণ করে থাকে। কাজেই গণমাধ্যমকে সঠিক, শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার এবং চর্চায় আরও যত্নবান হতে হবে।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ আজ খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যে বাংলাদেশকে এক সময় বহির্বিশ্ব দুর্যোগের সময় ত্রাণ দিতে ছুটে আসত, সেই বাংলাদেশের কাছ থেকে এখন উন্নত বিশ্বও দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশল জানতে চায়। 
আমরা নিজের দেশের মানুষের জীবনমান উন্নত করার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে মানব বিপর্যয়ের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়ে স্থাপন করেছি মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।  
’৭১-এর ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। ’৭১-এ দেশের সূর্যসন্তান বুদ্ধিজীবীদের যারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, তাদের বিচারও এর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। 
আমরা কঠোর হাতে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস দমন করেছি। এক্ষেত্রে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। নতুন প্রজন্মকে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, এতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে পারলে তারা কখনই বিপথে যাবে না।
সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের অর্জনও কম নয়। ইতোমধ্যে আমাদের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, মঙ্গল শোভাযাত্রা, নকশিকাঁথা, সিলেটের শীতল পাটি ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 
১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বাংলার স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকেও বিশ্ব ঐতিহ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। 
একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন,
একুশে পদকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অমর একুশের চেতনা। আপনারা যাঁরা একুশে পদক পেয়েছেন, আজ থেকে আপনাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। সমাজের এবং দেশের মানুষের জন্য আরও ভালো কিছু করার প্রেরণা হতে পারে এই একুশে পদক। আমি আশা করি, আপনারা আপনাদের শ্রম এবং প্রতিভা দিয়ে দেশ ও দেশের মানুষের কন্যাণে আরও নিবেদিত হবেন।
আমরা গুণীজনদের তাঁদের প্রাপ্য সম্মান প্রদানের জন্য সব সময়ই আন্তরিক। শুধু দেশের গুণীজন নয়, আমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এমনকি পাকিস্তানের সকল যুদ্ধবন্ধুকে পুরস্কৃত করে স্বীকৃতি প্রদানের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। 
২০২০ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিক। ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আসুন, এই দুই উপলক্ষকে সামনে রেখে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা-জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করব, ইনশাআল্লাহ।
আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।  
খোদা হাফেজ
জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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